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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন আয়োজিত শুভ কঠিন চীবর দান, বৌদ্ধধর্মীয় মহাসম্মেলন এবং ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
সব ধর্মেরই মূলমন্ত্র শান্তি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই উপমহাদেশেই মহামতি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তিনি এখানে অহিংসা ও শান্তির ধর্ম প্রচার করেন। 

সুধিবৃন্দ, 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বাংলাদেশ একটি অনন্য স্থান। বিমবিসারা, অশোকা, কনিক্ষা রাজা এখানে মহামতি বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল ও চন্দ্র বংশের শাসনামল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, কমলশীল এই বাংলারই সন্তান। আমরা তাঁদের জন্য গর্বিত। বৌদ্ধ রাজাদের প্রজাপ্রীতি, গণতন্ত্র, সাম্য ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ বাংলাদেশে আজও অম্লান । 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র নয় মাসের মধ্যে জাতিকে পবিত্র সংবিধান উপহার দেন। এই সংবিধানের মূলনীতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, সাম্য, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালি জাতির লালিত ঐতিহ্য। আমাদের গর্ব। জাতির পিতা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় কারণে বৈষম্য বিলোপ করেছেন। মৌলবাদকে উস্কে দেয়ার জন্য, স্বাধীনতা বিরোধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার জন্য জিয়াউর রহমান সেই সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। 
বিএনপি-জামাত জোট সরকার বাংলাদেশকে জঙ্গীবাদের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত করে। বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। আমরা এবার দেশ থেকে জঙ্গী ও সন্ত্রাস দূর করে বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছি। 
সুধিমন্ডলী,  
আমরা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তখনই সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। '৯৬ সরকারের সময় আমরা এই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারটি স্থাপনের জন্য এক বিঘা জমি দেই। এবার সরকারে আসার পর আরো এক বিঘা জমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টিনন্দন বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হচ্ছে। এর ফলে ধর্মচর্চা ও সমাজকর্ম পরিচালনার পথ সুগম হবে। 

'৯৬ সরকারের সময় আমরা বৌদ্ধ ধর্ম কল্যাণ ফান্ডে এক কোটি টাকা দিয়েছি। থাইল্যান্ড থেকে ৩৫৩টি বুদ্ধ মূর্তি বিনাশুল্কে দেশে আনার ব্যবস্থা করেছি। বৌদ্ধ পূর্ণিমা সহ সব সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বন সাড়ম্বরে করার জন্য অনুদান দিয়ে যাচ্ছি। দেশব্যাপী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য নিময়িত সহায়তা করে যাচ্ছি। আমাদের প্রায় তিন বছরে ৭৩৩টি বৌদ্ধ বিহার, ক্যাং ও প্যাগোডার উন্নয়ন ও সংস্কার করেছি। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত হিসেবে দেড় কোটি টাকা দিয়েছি। 

নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় দুই জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। 

মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রয়াতঃ সংঘরাজ জ্যোতিপাল মহাথেরোকে ২০১১ সালে স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়েছে।   
সুধিবৃন্দ,   
২০০১ সালে বিএনপি-জামাতের সহিংসতায় অন্যান্যদের সাথে রাউজানের জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু ও রামুর সুজন বড়ুয়াও নিহত হন। 

ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোমলমতি মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়। তাদের জন্য বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 
আমরা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের শক্তহাতে দমন করেছি। বাংলাদেশ আবার শান্তি ও সৌহার্দের দেশ হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। একটি উদার গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 
এখন সব সম্প্রদায়ের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে। প্রতিটি ঈদ, দুর্গাপূজা, বড় দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা সার্বজনিন উৎসবে পরিণত হচ্ছে। সবাই আনন্দ ভাগাভাগি করছে। 

আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছি। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য সম-উন্নয়ন নিশ্চিত করছি। 
আমার সরকার সততা ও নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমরা বিদ্যুতের সমস্যা অনেকটা লাঘব করেছি। ইতোমধ্যে ২৪০৬ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাবো ৩৬৬৬ মেগাওয়াট। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। 

ঢাকা মহানগরীকে যানজট মুক্ত করা এবং দ্রুত পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্ববৃহৎ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করছি। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, গোলাপবাগ হয়ে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। 
আমরা ঢাকা ওয়াসার সামর্থ্য বাড়িয়েছি। গ্যাস উৎপাদন প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। থ্রি-ডাইমেনশ্যনাল সাইসমিক সার্ভে করেছি। নতুন কূপ খনন করা হচ্ছে। শীঘ্রই গ্যাস উৎপাদন আরো বাড়বে। 

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন গ্রামের নারীরাও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছে। এ সাফল্যের জন্য আমরা সাউথ সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছি। 
বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও আমরা রফতানিতে প্রায় ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। জনশক্তি রফতানি আয়ও বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। 
আমরা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক ভর্তুকি দিচ্ছি। কৃষকদেরকে কৃষিকার্ড দিয়েছি। সহজ শর্তে কৃষিঋণ দিচ্ছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। আসুন, মহামতি বুদ্ধের অহিংস বাণী অনুসরণ করে আমরা দেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করি। মানুষের কল্যাণে কাজ করি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

মহামতি গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানটি ত্যাগ ও মানবতার পথকে আরো মহিমান্বিত করুক এ কামনা করছি। বৌদ্ধ ধর্মীয় মহাসম্মেলনটিরও সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। 
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